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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি 总决>
করবে না, কোনো কথা শুনবে না, ওদের জিদ বজায় রাখবে। এইখানে জমি দখল করে থাকবে, আর কিছু বিবেচনা করতে রাজি নয়। নড়তে বললে মাথা ফাটিয়ে দেবে, মারামারি করবে।
ওরাই বা কোথায় যায় বলুন ? একবার নিরাশ্রয় হয়েছিল, কুঁড়েঘরে মাথা গুজে আছে। আবার কি নিরাশ্রয় হতে বলেন ওদের ?
ওই তো মুশকিল, ওরাও ঠিক একগুয়ের মতো কথা বলছে। আমরা ওদের নিরাশ্রয় হতে श्वळछिं वैी वळछिं नां
যেখানে উঠে যেতে বলছেন, সেখানে মানুষ থাকতে পাবে না। বামাচরণ অসহায়ের মতো একটা নিশ্বাস ফেলে। গভীর আপশোশের সঙ্গে বলে, আপনিও সব কথা না শুনেই একটা সিদ্ধান্ত করে বসছেন-কী আর বলা যায় বলুন ?
রাখাল এবার বিরক্তি জানিয়ে সাধনাকে বলে, তুমি আবার তর্ক জুড়ােল কেন ? ওরা কী বলছেন শোনা যাক আগে ?
সাধনা চুপ করে থাকে। বামাচরণ প্ৰভাতের দিকে তাকায় । প্রভাত বলে, তুমিই বলে। বামাচরণ বলে, দেখুন, এ ভদ্রলোককে আপনারা একেবারে ভুল বুঝেছেন। কলোনির লোকেয়া ও ভুল বুঝেছে, আপনাবাও ভুল বুঝেছেন। কলোনির ওদের ও জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা এর মতলব নয়, ইনি যে প্ল্যান করেছেন সেটা ওদেরও মঙ্গলের জন্যই। এর কি স্বার্থ নেই ? নিশ্চয় স্বাৰ্থ আছে, শুধু ওদের মঙ্গল করার জন্যই ইনি প্ল্যানটা করেননি। এর স্বার্থও বজায় থাকবে, কলোনির ওদেরও একটা স্থায়ী ভালো ব্যবস্থা হবে-এই জন্যই এর এত উৎসাহ ।
প্ল্যানটা কী ? বামাচরণ ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে শোনায়। আসল ব্যাপারটা মোটেই জটিল নয়। কিন্তু সে এমনভাবে বলে যেন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে শ্রোতা দুজনের মাথায় ঢুকবে না।
কলোনির জমিতে প্ৰভাত একটা কারখানা গড়বে। স্টোভ, ল্যাম্প, লোহার উনান, বালতি ইত্যাদির কারখানা। কারখানার সঙ্গে সে তৈরি করবে। খাটুয়েদের বসবাসের জন্য বড়ো একটা ব্যারাক। এই কারখানায় সে কাজ দেবে কলোনির লোকদের-যতজন কাজ করতে চায়। ব্যারাকের
পাক ঘরে তারা বাস করতে পাবে।
বামাচরণের ব্যাখ্যা শুনতে প্ৰভাত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। মুখপাত্র থামতেই সে বলে, ফ্যাক্টরির প্ল্যানটা আমার, অনেকদিনের লাইসেন্স নেওয়াই আছে। এইসব মানুষগুলির কথা ভাবতে ভাবতে যখন মনে হল যে ফ্যাক্টরিটা সন্টার্ট করে দিলে এদেরও আমি একটা হিল্পে করে দিতে পারি। তখন ভাবলাম, তাহলে আর দেরি করা উচিত নয়। এখানে আর কী-জন লোক থাকে ? সকলেই অবশ্য ফ্যাক্টরিতে আসবে না, কেউ কেউ এ দিক ও দিক অন্যাকাজে ভিড়ে গেছেন। বেশির ভাগ লোককেই আমি কাজ দিতে পারব-বরং আরও লোক আমার দরকার হবে।
বামাচরণ বলে, বাইরের লোক কিছু নিতে হবেই। এরা সবাই আনাড়ি-কাজ শেখাতে হবে। কিছু কাজ-জােনা লোক ছাড়া তো ফাক্টিরি চলবে না।
রাখাল বলে, আপনার এ প্ল্যানের কথা তো কেউ শোনেনি প্রভাতবাৰু ? শুনতে না চাইলে কাকে শোনাবো বলুন ? ওদের বলতে গেলাম, তোমাদের ভবিষ্যতে উপকার হবে, ছমাস আর্ট মাসের জন্য জমিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় থাকবে যাও। শুনেই সকলের মেজাজ গরম-তাড়াবার চেষ্টা করলে আমার মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে ! কাকে কী বলব বলুন ? সাধনা মৃদুস্বরে বলে, ওদের যেখানে যেতে বলছেন, কারখানাটা সেখানে করুন না ?
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